


নেহেরু দেহের পাশে বৌদ্ধ সাধুই নেতাজী সুভাষ | 
(শৌলমারী থেকে মুজেহানা পর্ব) 


১৯৬৪ সাল ۱ বিশ্ববাসী জানলো যে ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহেরু মারা গিয়েগিয়েছেন ۱ সমগ্র বিশ্বের 
রাষ্ট্রনায়কগন দিল্লী তিনমূর্তী ভবনে প্রধান মন্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হয়েছেন । কিন্তু স্বাধীন ভারতের প্রথম 
প্রধান মন্ত্রী নেতাজী জীবিত এবং ভারত ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সম্পত্তি নয়; এটা লর্ড মাউন্টব্যাটেন স্বচক্ষে 
দেখে গেলেন ۱ তিনি দেখেগেলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বৌদ্ধ সন্যাসী বেশে নেতাজীকে আপাদ মস্তক লাল 
গোলাপের মাল্য দান করলেন ۱ কেন এই লাল গোলাপ ? এর কারনে বলতে হয় নেহেরু ব্রিটেনের জাতীয় ফুল 
লাল গোলাপ চিরকাল বুকে ধারন করেছিলেন | সুতরাং ডমিনিয়ন ভারতের প্রধান মন্ত্রীর শবদেহে জন্য লাল 
গোলাপ বিশেষ প্রতীকী অর্থবহন করে | কারন অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন যে - যেখানে নেহেরু তার সারাটা 
জীবন নেতাজীর বিরোধিতায় মগু ছিলেন , তাকে শ্রদ্ধা জানাতে নেতাজী কেন উপস্থিত হবেন ? আশাকরি তার 
তাদের জবাব পেয়েগেছেন ۱ ডমিনিয়ন ভারতের প্রধান মন্ত্রী মারা গিয়েছেন কিন্তু আজাদ হিন্দ সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান 
মারা যান নি সেটাও লর্ডমাউন্ট ব্যাটেন স্বচক্ষে দেখে গেলেন, দেখে গেলেন ভারতের সামরিক সহযোগিতাও ۱ 
ভারতের সামরিক সহযোগীতা না পেলে তিনমূর্তী ভবনে একজন সাধু কি ভাবে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রনায়কদের 
পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নেহেরুকে সম্মান জানাতে পারেন - যেখানে সাধারন দর্শানার্থীদের OTIS ভবনের ভিতর 
প্রবেশের অনুমতি ছিল না ۱ এই বিষয়গুলিও আমাদের ভাবতে হবে | কারন ভারত সরকারের তোলা ডকুমেন্টারী 
ফিল্মের ৮১৬ বি অংশে বৌদ্ধ সন্যাসীকে নেতাজী দাবী করা হয়েছিল তখন খোসলা কমিশনে তৎকালীন 
নেহেরু শবদেহের পাশে কোন বৌদ্ধ সাধুকে দেখতে পান নি? আসলে দেখেছেন এই কথা স্বীকার করলে ৮১৬ 
বি নিউজরীলের অংশ সরকারকে পেশ করতে হবে, যা সরকার বিনা কারন দর্শায়ে সেসর করে করে ছিল | সেই 
পরিস্থিতিতে সরকারি কর্মচারীকে ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে যাওয়া সঠিক ছিল কিনা সেটা অনুজ ধরের মত ব্যক্তিদের 
ভাবা উচিত | 

গবেষক অনুজ ধর এ ইন্টেলিজেস অফিসারের বিরুদ্ধে পরোক্ষে অভিযোগ এনে বীরা ধর্মাবীরাকে প্রতিষ্ঠিত 
করতে চাইছেন ۱ সুতরাং অনুজ খোসলা কমিশনের ইন্টেলিজেন্স অফিসার বৌদ্ধ সাধুর বিষয়ে সংশয় তৈরী 
করেছেন এটা বলতে পারেন না | সংশয় তৈরী হয়েছে আই, বি, অফিসারের বক্তব্যে নয়, বিনা কারন দর্শায়ে যখন 
ভারত সরকারের তোলা ডকুমেন্টারী ফিল্মের ৮১৬ বি অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে সেই কারনে সংশয় তৈরী হয়েছে 
নেহেরু শব দেহের পাশে কে এই বৌদ্ধ সন্যাসী ? বীরা ধর্মবীরা সেই সময় যদি ভারত সরকারকে জানাতেন 3 











সাধু নেতাজী নন, তিনি নেহেরু শবদেহের পাশে 2211111111111 ۱ এটা 
অনুধরের মত ব্যক্তিরা কেন বুঝতে পারছেন না - এই বিষয়ে 57 য়াজন 37 

নেতাজী জীবিত না মৃত এই ব্যাপারে و میت ا‎ of مد‎ N দিয়েছিল 
সেই রিপোর্ট প্রশ্নের সম্মুখীন হল শৌলমারীর পর্বে মেজর সত্য গুপ্তের ১৯৬২ সালের এতিহাসিক ঘোষনায় | 
তারপর নেহেরুর শব দেহের পাশে বৌদ্ধ সন্যাসীর বেশে যোগীপুরুষ রূপে নেতাজীকে যখন ভারত সরকারের 
তোলা ডকুমেন্টারী ফিল্মের ৮১৬ বি অংশে দেখা গেল ۱ দেশবাসী প্রত্যক্ষ করলেন দেশের সরকার সত্যটা 
জনগনের কাছে আড়াল করতে চাইছেন ۱ সুভাষ বাদী জনতা তাদের মুখপত্র ডাক কাগজে নেহেরু শবদেহের 
পাশে বৌদ্ধ সন্যাসীকে নেতাজী দাবী করে সারা ভারতবর্ষে প্রচার চালাল । সংসদে এই নিয়ে প্রশ্ন উঠল । কিন্তু 
কোন উত্তর পাওয়া গেল না বরং ভূত দেখার ভয়ে সরকারী ডকুমেন্টারী ফিল্মের ৮১৬-বি অংশ কেটে বাদ 
দেওয়া হল ۱ কিন্তু সত্যটা পুনরায় রাশিয়া ও ফ্রান্সের আর্কাইভ থেকে পুনরায় বের হয়ে আসল ۱ এ ৮১৬ বি 
অংশটুকু তারা তাদের আর্কাইভে প্রকাশ করেছে | 

মুখাজী কমিশনে বাবা ভান্ডারী 6-35 তাঁর সাক্ষীতে জানিয়েছিলেন - নেতাজী নৈমিষ্যারন্যে ব্রহ্মঝষির 
ন্যায় সন্ত সম্রাট ওরফে মৌনী বাবার নাম নিয়ে জীবন কাটাচ্ছেন ۱ আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্নেল অমর বাহাদুর 
সিং মুখাজী কমিশনে হলম নামা জমা দিয়ে এই সত্যটা জানিয়েছিলেন - ১৯৯৬ সালে তিনি মুজেহানা গিয়ে 
মৌনীবাবার সাথে দেখা করেছিলেন এবং মৌনীবাবার সাথে নেতাজীর সাদৃশ্য তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন | কর্নেল 
অমর বাহাদুর সিং আজাদ হিন্দ ফৌজে তার সুপ্রিম লিডারকে ১৯৪৫ সালের আগে খুব কাছ থেকে দেখেছেন এবং 
একসাথে কাজ করেছেন ۱ সুতরাং তিনি যখন সন্ত সম্রাটের সাথে নেতাজীর সাদৃশ্য দেখতে পেলেন এবং সেটা 
কমিশনকে হলফ নামা দিয়ে জানাচ্ছেন তখন কমিশন এই ব্যাপারে নিশ্চিত করা উচিৎ ছিল সন্ত সম্রাট আদৌ 
নেতাজী কিনা? অনেক নেতাজী গবেষকরা ব্যঙ্গভরে তাদের বইয়ে লিখেছেন যে সন্ত সম্রাটের সাথে নাকি নেতাজীর 
কোন মিলই নেই ۱ যদিও বিচারপতি তার রিপোর্টে কায়দা করে লিখে এটা বুঝাতে চাইছেন- সন্ত সম্রাটের 
ফটোর সাথে নেতাজীর মিল নেই, তাই তিনি কর্নেল অমর বাহাদুর সিং কে সেই সব সাক্ষীদের category তে যুক্ত 
করে কর্নেল সিং- এর সাক্ষীকে বাতিল যোগ্য করেছেন যারা ১৯৪৫ সালের আগে নেতাজীকে দেখেন নি | আবার 
পাশাপাশি বিচারপতি এও জানিয়েছিলেন কর্নেল অমর বাহাদুর সিং ১৯৪৫ সালের আগে নেতাজীকে 
দেখেছেন ! সুতরাং বিচারপতি ফৈজাবাদের ডকুমেন্ট দেখে একশো শতাংশ নিশ্চিত হয়েছিলেন নেতাজী 
জীবিত কিন্তু মুজেহানাতে নেতাজীর ফটো এমনকি সাক্ষাৎ দর্শন পেয়ে গেলেন ! এই সত্যের প্রচার নেই 
গবেষকদের মুখে ۱ কারন ভগবানজীর ভক্তদের বইপুস্তকের থিউরি সেখানে অমিল ধরা পড়বে | বর্তমানে 
হচ্ছেও তাই ۱ জয়শ্রী গোষ্ঠী 'এ মহামানব আসে' পুস্তকে যে মহাকাল কথন আলোচনা করেছেন তাতে অজস্র 
অমিল ধরা পড়েছে ۱ সেই বিষয়ে ধারাবাহিক আলোচনা সম্প্রতি ইউটিউব চ্যানেলে তুলেও ধরা হয়েছে ۱ 

۳.8 














বিচারপতি কি এই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এ مس یی و موی موی یی‎ 
দেখুক ? আমরা গবেষকদের চোখ দিয়ে দেখেছি ۱ যে চোখ সূর্যের দিকে তাকাতে পারে না আমরা সেই 
স্বার্থান্বেষী চোখ দিয়ে সত্যকে দেখার চেষ্টা করেছি | 

বিচারপতি নেতাজীকে ১৯৪৫ সালের আগে দেখেন নি সুতরাং তিনি এটা বলতে পারেন না সন্ত সম্রাটের 
ফটোর সাথে নেতাজীর মিল নেই ۱ কারন তিনি স্বয়ং কমিশনে সেই সব সাক্ষীদের বাতিল যোগ্য করেছিলেন যারা 
১৯৪৫ সালের আগে নেতাজীকে দেখেননি, অথচ ১৯৪৫ সালের পরে দেখেছেন ۱ তাহলে সন্ত সম্রাটের সাথে 
নেতাজীর মিল নেই এই কথাগুলি কমিশনে লিপিবদ্ধ হলেও পরোক্ষে বিচারপতি তাঁর বক্তব্যকে নিজেই বাতিল 
যোগ্য করে দিয়েছিলেন ۱ সুতরাং সন্ত সম্রাট নেতাজী কিনা সেটা কমিশনে বলা গেল না কারন নেতাজী যুদ্ধাপরাধী 
তাই জীবিত নেতাজীকে গ্রহন করা যাবে না । কমিশন চলাকালীন বাধ্য হয়েই অটল বিহারী বাজপেয়ীকে CTE 
মন্দিরে মাল্যদান করতে হল । আমাদের ভূলে গেলে চলবে না এই অটলজী একসময় বলেছিলেন - নেতাজী 
অশ্বথামার মত চিরঞ্জীব । অর্থাৎ অশ্বথামা তার পাপের কারনে মৃত্যুকে প্রাপ্তি করতে পারছেন না | আর 
ভারতবাসীর পাপের কারনে নেতাজী ছদ্মবেশ ধারন করে জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছেন। এই পাপ করেছিলেন 
তৎকালীন নেহেরু কংগ্রেস ۱ সেই নেহেরু সরকারের পাপের দায় ও দায়িত্ব মাথায় নিয়ে জীবিত নেতাজীকে কোন 
সরকারই গ্রহন করতে পারবে না এটাই মুখাজী কমিশনে আরেকবার প্রমান হল ۱ কিন্তু জনগণ ও গবেষকরা কেন 
নীরব থাকবেন ? তারা কেন ১৯৮৫ সালে গন্ডীর মধ্যে আটকে থাকবেন? এখানেই আমাদের প্রশ্ন ۱ 

মুখাজী কমিশনে সুভাষ বদী জনতার ডাক কাগজের দাবী ও মুজেহানা পর্ব এক বিন্দুতে এসে 
মিলে যাচ্ছিল যে- নেহেরু শবদেহের পাশে বৌদ্ধ সাধুই সন্ত সম্াটই শৌলমারীর আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ 
সারদানন্দজী ছিলেন ۱ ভক্তদের কাছে বিভিন্ন নামে তিনি পরিচিত ছিলেন | সুতরাং নামে কি আসে যায় | 
ভান্ডারী বাবাকে যখন মুখাজী কমিশনে ক্রস( cross) করা হয়েছিল তখন তিনি জানিয়েছিলেন - নেহেরু মারা 
যাওয়ার পর সন্ত সম্রাট মাল্য দান করতে সেখানেই (দিল্লীতে) গিয়েছিলেন ۱ সুতরাং সুভাষবাদী জনতার 
মুখমাত্র ডাক কাগজে যে বৌদ্ধ সাধুকে নেতাজী দাবী করা হয়েছিল- তিনি আর কেহ নন, পরমপূজনীয় ভান্ডারী 
বাবার গুরুদেব সন্ত সম্রাট ওরফে মৌনীবাবা এমনটাই কিন্তু ভান্ডারী বাবার সাক্ষীতে জানা গিয়েছিল | 

বর্তমানে কিছু গবেষক ভান্ডারীবাবা ও মৌনীবাবকে বিনা প্রমানে বই পুস্তক ও ইউটিউব চ্যানেলে 
আজে বাজে মন্তব্য করে চলেছেন | তাদের মধ্যে অনুজ ধর হল অন্যতম ۱ সে নেহেরুর শবদেহের পাশে 
বৌদ্ধ সাধূুকে কোন এক কম্বোডিয়ান সাধু বলে প্রচার চালাচ্ছেন ۱ তার উদ্দেশ্য হল,- যারাই শৌলমারী ও 
মুজেহানা পর্বের সত্যটা জনগনকে জানাবেন, তাদের মিথ্যাবাদী প্রমান করতে হবে এবং বাবা পার্টি বলে ব্যঙ্গ 
529 করতে হবে ۱ কারন সুভাষবাদী জনতা শৌলমারীর সারদানন্দজী এবং নেহেরুর শবদেহের পাশে 
বৌদ্ধ সন্যাসীকে নেতাজী দাবী করেছিল | সুভাষবাদী জনতার সেই দাবী মুখাজী কমিশনে এক নতুন 


-৩- 








মাত্রা পেল- শৌলমারী থেকে মুজেহানা পর্বে সারদানন্দজী থেকে সন্তসম্াট সুভাষ ওরফে মৌনীবাবাই-৫ 
নতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু ۱ শৌলমারীর সাথে মুজেহানা পর্ব এক যোগসুত্রে বেধে দিলেন বাবা ভান্দারী তাহলে 
ফৈজাবাদের বাক্স ভর্তি ডকুমেন্ট ও গুমনামী বাবার ভক্তদের এবার কি হবে- যারা গুপ্তর ঘাটে পড়ে আছেন? এই 
প্রশ্নটি নিশ্চয় আসবে ۱ গুমনামি বাবার আস্তানা থেকে নেতাজীর ব্যবহৃত জিনিস পাওয়া গেছে যার গুরুত্ব রয়েছে 
কারন তাতে এটা প্রমান হয় নেতাজী ১৯৮৫ সালে জীবিত | নিজ তাতে রাম প্রমান হার গল বারই 
নেতাজী এবং গুপ্তর ঘাটে মৃত | গুমনামী বাবা নেতাজী ছিলেন না, সেটা ভান্ডারী বাবা জানিয়েছিলে | 
বাক্স ভর্তি ডকুমেন্ট দেশবাসীর সামনে রেখে নেতাজী এটা প্রত্যক্ষ করেনিলেন যে দেশের সরকার মুজেহানা 
পর্বে জীবিত নেতাজীর সম্মুখীন হতে চান কিনা | অর্থাৎ দেশবাসীর সরকার -জীবিত নেতাজীকে গ্রহন করতে 
চান কিনা সেটাই শৌলমারীর পর্বের মত মুজেহানা পর্ব রচনা করে আরেকবার নেতাজী দেখে নিলেন | ETS 
তার জন্যই ফৈজাবাদে THOS ডমুমেন্ট রাখার প্রয়োজন ছিল আমাদের বিবেক ও বুদ্ধিকে জাগানোর প্রয়াসে | 
এই সত্যটার প্রচার নেই | নেতাজী গবেষকরা এই ডকুমেন্ট পেয়ে তাতে এমন ভাবে মনোনিবেশ করলেন যাতে 
বই বিক্রির ব্যবসাটা ভালভাবে শুরু করা যায় ۱ যে যা খুশী বলতে শুর, করলেন ۱ গুমনামী বাবার কিছু ভক্ত - 
রাতারাতি গজিয়ে উঠলো যারা কমিশনে ১৯৮৫ সালে নেতাজীকে.মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র শুরু করল কিন্তু গুমনামী 
বাবার কোন ফটো তারা কমিশনে কেহই দাখিল করতে ৷ 

কিন্তু সন্ত সম্রাট ওরফে মৌনীবাবার ফটো কমিশনে জমা পড়ার পরও নেতাজী গবেষকদের টনক কেন 
নড়েনি তাহলে ফৈজাবাদের THOS ডকুমেন্টের গুরুত্ব যে হারিয়ে যাচ্ছে সেই বিষয়ে গবেষকরা তাদের দৃষ্টি 
আকর্ষন করতে ব্যর্থ হয়েছেন | তারা _ গুড়-গ পিপড়ের মত এ সব বাক্স ভর্তি ডকুমেন্টের সাথে লেগে 
রইলেন ۱ নেতাজি জীবিত না মৃত সেটা জানা তাদের কাছে গুরুত্ব হীন হয়ে পড়ল | মুজেহানা পর্ব এই 
ভাবে উপেক্ষিত হল- যে ভাবে শৌলমারি পর্ব | যদিও কমিশনের বিচার্য বিষয়ে এটা ছিল - নেতাজী জীবিত থাকলে 
কোথায় কোন পরিস্থিতিতে তিনি জীবিত রয়েছেন যা ভান্ডারী বাবা হলফ নামা দিয়ে কমিশনকে জানিয়েছিলেন | 
কমিশনে মুজেহানা পর্বের প্রতি দেশবাসী উদাসীন এই সত্য দেখার পর ভান্ডারী বাবা ভবিষৎবানী করেছলেন - 
আব ভান্ডা 50525 সে ফুটেগা | অর্থাৎ এবার রদদ্রপুর থেকেই সত্য প্রচার হবে ۱ এই রদদ্রপুরে বাবা ভান্ডারীর 
অস্থায়ী আবাসস্থল-ছিল, মুজাহানা পর্বের পর তিনি সেখানে এক জীর্ণ 50۳5 থাকতেন ۱ তাঁরও এক অতীত 
পরিচয় রয়েছে । যা.জানার পর কেহ এই কথা বলার সাহস করবেন না যে ভান্ডারী বাবা মিথ্যা বলার পাত্র 
ছিলেন ۱ ইতিমধ্যে বিভিন্ন ওয়েব সাইটে এবং খবরের কাগজ ও বই পুস্তক এবং ইউটিউব চ্যানেলে ভান্ডারী বাবার 
পরিচয় উঠে.এসেছে তাতে মেকী গবেষকরা বিপাকে পড়েছেন ۱ মুজেহানা পর্বকে উপেক্ষা করা যে কত বড় 
তাদের ভূল (ব্লান্ডার) ছিল সেটা বর্তমানে অনেকেই অনুভব করতে শুরু করেছেন ۱ বিচারপতি মনোজ মুখার্জী 
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ভান্ডারী বাবার উপস্থিতিতে সন্ত সম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ করে এক ঘন্টা বাংলা ভাষায় কথা বলেছিলেন | সেই কথা 
ভান্ডারী বাবা জানিয়েছিলেন যা প্রজন্মের জন্য রেকর্ড করে রাখা হয়েছে ۱ সুতরাং প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করতে গুমনামী 
বাবার (ভগবানজীর) কিছু ভক্তরা বইপুস্তকে ও ইউটিউব চ্যানেলে বিনা প্রমানে অযৌক্তির কথাবার্তা বলেছেন, 
তাদের মধ্যে অন্যতম অনুজ ধর নামধারী ব্যক্তি ও বর্তমান জয়শ্রী প্রকাশনীর কিছু ব্যক্তি ۱ বর্তমানে অনুজ ধর 
অবৈজ্ঞানিক কথা দাবী করছে যে নেহেরর শব দেহের পাশে যে সাধুকে দেখা গিয়েছিল তিনি নেতাজী নন- কারন 
সে ব্যক্তি সম্মানীত ব্যক্তি বীরা ধর্মবীরা (কম্বোডিয়ান সাধু) ছিলেন যিনি খোসলা কমিশনে সাক্ষী দিয়ে 

গানিয়েছিলেন সেদিন তিনি নেহেরকে শ্রদ্ধা জানাতে সেখানে গিয়েছিলেন এবং নেহেরু শবদেহের পাশে যে 
ছবিতে বৌদ্ধ সাধু দেখা যাচ্ছে সেটা নাকি তিনিই ছিলেন | 

বীরা ধর্মাবীরা খোসলা কমিশনে সাক্ষী দেওয়ার পর আমেরিকার নাগরিকত্ব প্রাপ্তি করে সেখানে চলে 

গিয়েছিলেন ۱ বীরা ধর্মবীরার কিছু বিদেশী ও স্বদেশী ভক্তরা তাদের ওয়েবসাইটে এও প্রচার করছেন যে বীরা 
ধর্মবীরা নাকি নেহেরর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন, এবং নেহেরু মারা যাওয়ার পর সেখানে উপস্থিত হয়ে নাকি 
মৌন প্রার্থনা জানিয়েছিলেন ۱ দেশীয় ও বিদেশী এজেন্টরা জীবিত নেতাজীর তথ্যকে বিকৃত করার জন্য উঠে 
পড়ে লেগে গেলেন এমনটাই অনুভব করা যাচ্ছে ۱ এই এজেন্টরা বীরা ধর্মবীরাকে কম্বোডিয়ার রাজার উপদেষ্টা 
হিসাবেও প্রচার চালাচ্ছেন | কিন্তু কম্বোডিয়ার রাজা. সিহহোক একবার বলেছিলেন তার দেশের অশান্তির মূলে 
C.I.A. এর হাত রয়েছে ۱ ভিয়েতনাম স্বাধীন হল কম্বোডিয়াতে শান্তি ফিরে এল কিন্তু কম্বোডিয়ার রাজার 
উপদেষ্টা হিসাবে যাকে (বীরা ধর্মবীরা) প্রচার, করে লাইমলাইটে আনা হচ্ছে সেই বীরা ধর্মবীরা কম্বোডিয়ায় 
ফিরে না গিয়ে আমেরিকার বাসিন্দা হয়ে দিল্লী ত্যাগ করলেন যেন চাকুরীর শেষে retairement life কাটাতে 
তিনি আমেরিকাতে চলেগেলেন ۱ একজন সাধুর ব্যাপারে বাজে মন্তব্য করার অভিপ্রায় আমাদের নেই কিন্তু যারা 
জীবিত নেতাজীর তথ্য লুকোতে চাইবেন বা তাঁকে মৃত প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে দেশবাসীর 
সাথে প্রতারনা করবেন তারা আর যাহাই হোন না কেন সম্মানিত ব্যক্তি বা সাধু বলে আমাদের কাছে পরিচিতি লাভ 
করতে পারেন না । অনুজ ধরের জন্য সে নিশ্চয়ই সম্মানিত ব্যক্তি কিন্তু প্রকৃত নেতাজী প্রেমীদের কাছে নয় - এটা 
আমরা দাবী করতেই পারি: | 

যদি তর্কের খাতিরে অনুজ ধর ও বিদেশী প্রচারকদের দাবী মেনে নেওয়া হয়, তাহলে যে ব্যক্তিকে (বীরা 
ধর্মবীরাকে). তারা নেহেরর ব্যক্তিগত চিকিৎসক বলছেন সেই ব্যক্তি নেহেরু প্রয়ানকালে নিশ্চয়ই 5 
পরিবারের সদস্যদের পাশে ( ইন্দিরা গান্ধীর) পাশে থেকে শান্তনা জানাবেন ! কিন্তু ডকুমেন্টারী ফিল্মের ৮১৬ বি 
অংশে আমরা.দেখতে পাচ্ছি ইন্দিরা গান্ধী শবদেহের যে পাশে দাড়িয়ে রয়েছেন তার বিপরীত পাশে দাঁড়িয়ে 
রয়েছেন বৌদ্ধ সন্যাসীরূপী যোগী পুরুষ । যাকে ডাক কাগজে নেতাজী দাবি করা হয়েছিল ۱ 

নি 








পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়কেরা নেহেরুকে মাল্য দান করছেন তাদের সম্মুখে বৌদ্ধ সন্যাসী বেশে 5 
দান্ডায়মান রয়েছেন, তিনি মৌন প্রার্থনা জানাতে সেখানে যান নি | পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়কেরা নেহেরুকে 
মাল্য দান করে এটা বুঝাচ্ছিলেন তারা কমনওয়েলথ দেশ ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীকে স্বীকৃত জানাচ্ছেন কিন্তু 
বৌদ্ধ সন্যাসী বেশে যোগীপুর-ষ স্বাধীন ভারতের প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে সমগ্র বিশ্বের সামনে প্রমান 
রেখেছেন যে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী মারা যান নি - তিনি জীবিত | 

নেহেরর দুইপাশে দন্ডায়মান সামরিক অফিসারের সম উচ্চতার কাছাকাছি বৌদ্ধ সাধুকে দেখা যাচ্ছে, সুতরাং 
এটা বুঝতে আর বাকী নেই এ সন্যাসী কম্বোডিয়ান সাধু বীরা ধর্মাবীরা নয় | কারন কম্বোডিয়া মানুষের গড় 
উচ্চতা অনেক কম হয় | এবং বীরা ধর্মাবীরার উচ্চতা প্রায় ৫ফুট ৩ ইঞ্চি و5666‎ ( | শুরু তাই নয়, 
নেহেরর শব দেহের পাশে দন্ডায়মান সাধুর শারিরীক গঠন ও চেহেরার কোন মিল বীরা ধর্মবীরার সাথে এক ছিল 
না। 

প্রশ্ন হল বীরাধর্মবীরা তাহলে কি খোসলা কমিশনে মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছিলেন ? অনুজ ধর কি সেই মিথ্যাকে 
ইন্ডিয়ার বিগেষ্ট কাভার আপ ষ্টোরীতে যুক্ত করতে চাইছেন ? অনুজ ধর ও বীরা ধর্মবীরার উদ্দেশ্য যেনতেন 
প্রকারেন জীবিত নেতাজীর প্রমান নষ্ট করে দেওয়া? - জনগনকে বিভ্রান্ত করা ? - এই প্রশ্ন গুলি উঠতে বাধ্য | 
এত কিছু করেও শাক দিয়ে মাছ ঢেকে রাখা যাচ্ছেকি? 

লক্ষনীয় বিষয় হল- কম্বোডিয়ান সাধু বীরা ধর্মবীরার হাতে যে cane stick তার ফটোতে দেখতে পাওয়া 
যাচ্ছে সেটা তার শারীরিক উচ্চতা অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট মাপের ۱ যারা cane stick ব্যবহার করে থাকেন 
তাদের লাঠির size - এর সঠিক চার্ট এখানে তুলে ধরা হল ۱ (6!) কারন বীরা ধর্মবীরার হাতের লাঠিটি কত 
সেন্টিমিটার লম্বা হতে পারে সেটা ধারনা করা যাবে এবং সেই অনুযায়ী তার দেহের উচ্চতা কত ছিল সেটাও 
অনুমান করা যাবে - আদৌ -বীরা ধর্মবীরার উচ্চতা কত ছিল ? নেহেরর শবদেহের ছবিতে যা দেখা যাচ্ছে 
পারিপার্শ্বিক তথ্য ও বিশ্লেষন অনুযায়ী বীরা ধর্মবীরার হাতের cane stick এর length অনুযায়ী সে কোন 
ভাবেই নেহেরু শবদেহের পাশে দন্ডায়মান বৌদ্ধ সাধু হতে পারেন না, শবদেহের পাশে যে বৌদ্ধসাধুকে দন্ডায়মান 
অবস্থায় দেখা যাচ্ছে তাঁর উচ্চতা নেতাজীর উচ্চতার সমান এবং চেহারার দিক থেকেও অবিকল মিল ধরা 
পড়েছে ۱ সুতরাং-সুভাসবাদী জনতার দাবী অনুযায়ী এটা বলা যেতে পারে নেহেরুর শবদেহের পাশে বৌদ্ধ 
সন্যাসীই সন্ত সম্রাট নাম ধারনকারী নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস ছিলেন, সেই কথাই মুখাজী কমিশনে বাবা ভান্ডারী 
তার সাক্ষীতে. ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ۱ কিন্তু সমাজের বুদ্ধিজীবি বিচক্ষন ব্যক্তি ও নেতাজী গবেষকদের গবেষনা 
জনস্বার্থে সেদিকে যায় না কেন - এখানেই আমাদের প্রশ্ন | 
এই গবেষকরা এমন ভাবে গুমনামী বাবাকে নিয়ে বইপুস্তকে দাবী করেছেন, সেই মত পরিস্থিতিতে তারা ১৯৮৫ 

-৬৩- 


জয় হিন্দ ۵ © 
“ যৌবনের প্রভাতে যে কন্টকময় পথে আমি জীবনের যাত্রা শুরু করিয়াছি, সেই ۱ 
পথের শেষ পর্যন্ত চলিতে পারিব; অজানা ভবিষ্যৎকে সম্মুখে রাখিয়া যে ব্রত 
একদিন গ্রহন করিয়াছিলাম তাহা উদ্যাপন না করিয়া বিরত হইব না |” 


" | must be prophet of the future. I must discover the laws of progress . The ten- 
dency both the civilization and there form to settle the future goal progress of man ৯ 
J SANT SAMRAT "ات هل‎ 


يكرد یا | *۷ 
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kind . The philosophy of life will alone help me in this ideal must be 0 
through a nation begin with India ." S.C. Bose 31-10-1915 


টোটো যতোটা লো politically aud cil. 


সালের পর কোন দিনই আর এগোতে পারবেন না ۱ যদি ১৯৮৫ সালের পর গবেষনা করতেই হয় তবে ভান্ডারী 
বাবা ও কর্নেল অমর বাহাদুর সিং এর দাবীকে উপেক্ষা করে নয় সেটা তারা বর্তমানে বুঝতেও পেরেছেন তাই 
কিছু কিছু গবেষক কায়দা করে তাদের সুর পরিবর্তন করতে শুরু করে দিয়েছেন | তাদের বক্তব্য সন্ত সম্রাটের 
একাধিক ছবি কমিশনে জমা পড়েছিল কিন্তু বিষয়টি নাকি খুব স্পর্শকাতর (sensitive) ۱ অর্থাৎ তারা সুযোগ 
সন্ধানীর মত সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই ১৯৮৫ সালের পর এগোবেন । আশাকরি সেই সুযোগ-তাদের সামনে কখনও 
আর আসবে না | সময় চলে গেলে সে ফিরে আসেনা | 

কারন - মুজেহানা সম্ভবত নেতাজীর অন্তিম অন্তর্ধান এবার সরাসরি তিনি প্রকাশ্যে আসবেন ! - ভান্ডারী বাবা 
ভক্তদের এমনটাই জানিয়েছিলেন ۱ যারা সেই সময়কাল পর্যন্ত বেচে থাকবেন না হয়ত তাদের জন্য তিনি 
(সন্ত সম্রাট) তার ফটো with negative (film) কমিশনে জমা করিয়েছিলেন | সেই ফটো গুলি কমিশনে 
অনাদরে আজও পড়ে রয়েছে সেই বিষয়ে গবেষকরা বিষেষজ্ঞদের মতামত না. নিয়েই নিজেরাই উদ্দেশ্য প্রনোদিত 
ব্যক্তিগত মতামত জানাচ্ছেন ۱ তাদের উদ্দেশ্য জনগনকে ভূল ভাল ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত জানিয়ে বিভ্রান্ত করা | - 

আশ্চর্যের বিষয় হল ফৈজাবাদের ডকুমেন্টগুলি পরীক্ষা-রুরিয়ে এটা নিশ্চিত হওয়া গিয়েছিল যে সেগুলি 
নেতাজীর ব্যবহৃত কিন্তু ব্যক্তি কোথায় ? এই প্রশ্নে গুমনামি বাবার ভক্তরাই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছেন | সন্ত সম্রাট 
নেতাজী কিনা সেই বিষয়ে গবেষকরা কেবল মুখের কথা দিয়ে জীবিত নেতাজীর where about এর প্রশ্নটি 
এড়িয়ে গেলেন তাদের অদৃস্য গডঃ ফাদারের স্বার্থে ?.মেকী গবেষকদের এই দ্বিচারিতা যে দিন সাধারন জনগণ 
জানতে পারবেন তখন তারা জনগনের প্রশ্নের বানের আঘাত থেকে পালিয়ে পথ পাবেন না | 

জয় হিন্দ | 





নেহেরুর শবদেহের পাশে বৌদ্ধ সাধুর বেশে নেতাজী উপস্থিত ছিলেন 


মুখাজী কমিশনে বাবা ভান্ডারী (৫-39) জানিয়েছিলেন; নেহেরু মারা 
لا تدم و‎ নেহেরুর শব দেহে মাল্য দান করার জন্য 


| সেখানেই গিয়েছিলেন... এবং তিনি ۱ 
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